
ইসলামী  রাষ্ট্েরর  প্রিতষ্ঠা
েকন শ্েরষ্ঠ ইবাদত
সর্বশ্েরষ্ঠ েনক কর্ম

মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতার িনর্মােণ হযরত মহম্মদ (সাঃ)’র সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ অবদানিট শুধু ইসলাম প্রচার িছল না, বরং েসিট িছল িবশাল ভূ-
ভাগ েথেক দুর্বৃত্ত শাসকেদর িনর্মূল এবং ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা। এ
কাজিট না হেল স্েরফ েকার’আন েতলাওয়াত, নামায-েরাযা ও হজ্বযাকাত পালন এবং
মসিজদ-মাদ্রাসা  প্রিতষ্ঠা  বািড়েয়  ইসলােমর  িবজয়  ও  মুসিলেমর  েগৗরব  বৃদ্িধ
করা েযত না। এবং সম্ভব হেতা না মানব জািতর কল্যােণ িশক্ষণীয় অবদান রাখাও।
কারণ, জনকল্যােণ রাষ্ট্েরর েয িবশাল ক্ষমতা -েসিট মসিজদ-মাদ্রাসা বা অন্য
েকান প্রিতষ্ঠােনর থােক না। এিদেক ইসলাম অন্য ধর্ম েথেক পুরাপুির িভন্ন।
কারণ,  অন্যােয়র  িনর্মূল  ও  ন্যােয়র  প্রিতষ্ঠার  িবষয়িট  ইসলােমর  েকন্দ্রীয়
িবষয়।  এিট  মুসিলম  জীবেনর  িমশন  রূেপ  িনর্ধািরত  কের  েদয়া  হেয়েছ  মহান
আল্লাহতায়ালার  পক্ষ  েথেক।  মুসিলমগণ  সর্বশ্েরষ্ঠ  জািত  তার  কারণ  তােদর
জীবেন  থােক  অন্যােয়র  িনর্মূল  ও  ন্যােয়র  প্রিতষ্ঠার  িমশন।  আর  অন্যােয়র
িনর্মূেল ময়দােন নামেল দুর্বৃত্তেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধিট অিনবার্য ও অিবরাম
হেয় উেঠ। ইসলােমর শত্রুেদর িনর্মূেলর েস শক্িতিট েতা আেস রাষ্ট্রীয় শক্িত
েথেক।  ইসলািম  রাষ্ট্েরর  প্রিতষ্ঠা  এজন্যই  মুসিলম  জীবেন  সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মানব সভ্যতার ইিতহােস এিটই হেলা সবেচেয় বড় েনক কর্ম।
দুর্বৃত্তগণ  ইসলােমর  শক্িতর  এ  পিরিচত  উৎস্যিট  জােন।  এজন্যই  ইসলামী
রাষ্ট্র  প্রিতষ্ঠার  িবরুদ্েধ  এেতা  িবেরাধীতা।  এ  লক্ষ্েয  শয়তানী
শক্িতবর্েগর েকায়ািলশনিট তাই দুিনয়াব্যাপী।

ইসলািম রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার এেজন্ডা না থাকেল কােফর শক্িতর সােথ সংঘােতর
েকান কারণই সৃষ্িট হেতা না। তাবিলগ জামায়ােতর কর্মীেদর এজন্যই েকান শত্রু
েনই; তােদর জীবেন েকান সংঘাতও নাই। অথচ সংঘাত এড়ােত পােরনিন নবী-রাসূলগণ।
মুসিলম জীবেন এরূপ সংঘাত না থাকার অর্থ বস্তুতঃ প্রকৃত ঈমান না থাকা। এ
প্রসঙ্েগ  মহান  আল্লাহতায়ালা  ঈমানদারেদর  সামেন  অনুকরণীয়  মেডল  রূেপ  খাড়া
কেরেছন মুসিলম উম্মাহর আিদ িপতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)েক। তাঁর েকান েলাকবল
িছল  না;  িতিন  িছেলন  একা।  িকন্তু  নমরুেদর  েনতৃত্বাধীন  সম্িমিলত  কােফর
শক্িতর  িবরুদ্েধ  যুদ্েধর  েঘাষণা  িদেয়েছন  এ  হুংকার  িদেয়ঃ  “শুরু  হেলা
েতামােদর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধ”।  মহান  আল্লাহতায়ালার  কােছ  তাঁর  েস  সাহসী
েঘাষণািট  এেতাই  ভাল  েলেগিছল  েয,  েসিটেক  িতিন  েরকর্ড  কেরেছন  পিবত্র
েকারআেনর সুরা মুমতােহনার ৪ নম্বর আয়ােত। তাঁেক অনুকরণ করার িনর্েদশ িদেয়
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ঈমানদারেদর  উদ্েদশ্য  বলা  হেয়েছ,  “েতামােদর  জন্য  িশক্ষণীয়  িবষয়  রেয়েছ
ইব্রাহীম (আঃ)’েয় জীবেন।” এ েথেক বুঝা যায় মুসিলম জীবেন শত্রুশক্িতর সােথ
সংঘােতর অিনবার্যতা ও তার িনর্মূেল িজহাদিট কেতা গুরুত্বপূর্ণ।

নবীজী  (সাঃ)র  জীবেনর  গুরুত্বপূর্ণ  িশক্ষািট  হেলাঃ  িজহােদর  মাধ্যেমই
িনর্মূল কেরেছন স্ৈবর শাসন। এবং প্রিতষ্ঠা কেরেছন ইসলামী রাষ্ট্র। লড়াই
না থাকেল িবজেয়র প্রশ্নই উেঠ না –েসিট বীজ না বুেন ফসল ঘের েতালার ন্যায়
কল্প িবলাস। িজহাদ না থাকেল তাই অসম্ভব হয় ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা।
আর  ইসলামী  রাষ্ট্র  প্রিতষ্ঠা  না  েপেল  লক্ষ  লক্ষ  মসিজদ-মাদ্রাসা  গেড়ও
মুসিলম উম্মাহর শক্িতেত বৃদ্িধ আনা যায় না। বাংলােদেশ ঢাকা’র ন্যায় একিট
েজলােত  যত  মাদ্রাসা  ও  মসিজদ  আেছ  তা  খিলফা  রােশদার  আমেল  সমগ্র  মুসিলম
রাষ্ট্র  জুেড়  িছল  না।  িকন্তু  তােত  লাভ  িক  হেয়েছ?  েদেশ  িক  ইসলােমর
প্রিতষ্ঠা েবেড়েছ? েগৗরব েবেড়েছ িক বাঙালী মুসিলেমর। বরং তারা েতা ৫ বার
িবশ্েব  প্রথম  হেয়েছ  দুর্নীিতেত।  নবীজী  (সাঃ)র  ইসলাম  –যার  অপিরহার্য
উপাদান  হেলা  শিরয়ত,  হুদুদ,  েখলাফত,  শুরা,  মুসিলম  ঐক্য,  েস  ইসলাম
বাংলােদেশ নাই। েযিট আেছ েসিট হেলা অপূর্ণাঙ্গ ও িবকৃত ইসলাম। পূর্ণাঙ্গ
ইসলাম  না  থাকােত  সমাজ  জুেড়  েবেড়  উেঠেছ  অধর্ম  ও  পথভ্রষ্টতা।  এজন্যই  েদশ
িবশ্বেরকর্ড গেড়েছ দুর্বৃত্িতেত। েরকর্ড গড়েছ এমন িক েপৗত্তিলক সংস্কৃিতর
পিরচর্যােতও। বর্ষবরণ ও বসন্তবরেণর নােম েদেশ েযরূপ েপৗত্তিলক সংস্কৃিতর
েজায়ার সৃষ্িট হয় -তা এমন িক কলকাতার িহন্দু সংস্কৃিতেকও হার মানায়। ঢাকা
শহের বাংলা ১৪২৫’েয়র নববর্ষ পালন িনেয় েতমন একিট িরেপার্ট েছেপেছ কলকাতার
আনন্দ বাজার পত্িরকা।

 

রাষ্ট্রই সবেচেয় শক্তশালী ও সর্বশ্েরষ্ঠ প্রিতষ্ঠান

ইসলােমর েমৗল িবশ্বাস ও অনুশাসেনর িনর্মূেল রাষ্ট্রীয় ভােব যখন রাজৈনিতক
ও  সামািজক  ইঞ্িজনীয়ারীং  চেল,  তখন  লক্ষ  লক্ষ  মসিজদ-মাদ্রাসাও  েয  কতটা
ব্যর্থ হয় –বাংলােদশ মূলতঃ তারই নমুনা। অথচ ইসলােমর শত্রুশক্িতর িনর্মূল
হেল  এবং  ইসলামী  রাষ্ট্র  প্রিতষ্িঠত  হেল  সমগ্র  েদশ  পিরণত  হয়  মসিজদ-
মাদ্রসায়। নবীজী (সাঃ)র হাদীসঃ েকউ মসিজদ িনর্মাণ করেল মহান আল্লাহতায়ালা
তাঁর  জন্য  জান্নােত  ঘর  ৈতরী  কের  েদন।  মসিজদ  িনর্মােণ  অর্থ  ব্যয়  হয়,
িকন্তু  তােত  রক্েতর  িবিনেয়াগ  হয়  না।  িকন্তু  িবপুল  অর্থ  ও  হাজার  হাজার
মানুেষর  রক্েতর  িবশাল  িবিনেয়াগিট  অপিরহার্য  হয়  ইসলামী  রাষ্ট্েরর
িনর্মােণ।  ইসলামী  রাষ্ট্র  েদয়,  মহান  আল্লাহতায়ালার  সার্বেভৗমত্ব  ও
শিরয়েতর িবজয়। েদয়, শত্রুর হামলার মুেখ মুসিলম উম্মাহর প্রিতরক্ষা। েদয়,
িবশ্বশক্িত  রূেপ  উত্থােনর  সামর্থ্য।  ফেল  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  িনর্মােণর



পুরস্কার েয কেতা িবশাল -েসিট বুেঝ উঠা িক এতই কিঠন? েয সমােজ েস কাজিট
েবশী  েবশী  হয়,  েস  সমাজ  পায়  মহান  আল্লাহতায়ালার  অফুরন্ত  েনয়ামত।  তােদর
সাহায্েয হাজার হাজার েফেরশতা েনেম আেস। জুেট শত্রুর িবরুদ্েধ িবজয়। ফেল
এ পৃিথবীপৃষ্েঠ এর েচেয় েসরা েনক কর্ম এবং শ্েরষ্ঠ সৃষ্িটশীল কাজ আর িক
হেত পাের? েসিট না হেল যা আেস তা হেলা কিঠন আযাব। েস কাজিট সবেচেয় েবশী
হেয়িছল সাহাবােয় েকরামেদর যুেগ। নবীজী (সাঃ)র শতকরা৭০ ভােগর েবশী সাহাবা
েস কােজ শহীদ হেয়েছন। তােদর অর্থ ও রক্েতর িবিনেয়ােগর ফেল জুেটেছ গােয়বী
মদদ ও িবশ্বব্যাপী ইজ্জত। এবং তােত মুসিলম উম্মাহর উত্থান ঘেটেছ পৃিথবীর
সবেচেয়  শক্িতশালী  শক্িত  রূেপ।  িকন্তু  আজ  েস  েকারবািন  নাই,  ফেল  মুসিলম
উম্মাহর েস শক্িত এবং ইজ্জতও নাই।

িফরাউেনর জুলুম েথেক মুক্িত েদয়ার পর হযরত মুসা (সাঃ) এবং তাঁর অনুসাির
বিন  ইসরাইলীেদর  উপর  েয  হুকুমিট  এেসিছল  েসিট  উপাসনালয়  বা  মাদ্রাসা  গড়ার
নয়;  বরং  েসিট  িছল  িফিলস্িতন  েথেক  স্ৈবরশাসন  িনর্মূেলর।  িনর্েদশ  িছল,
স্ৈবরশাসেনর িনর্মূল কের েসখােন তাওরােত  েঘািষত শিরয়ত প্রিতষ্ঠা েদয়ার।
িকন্তু ইহুদীগণ েস হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ কেরিছল। তােদর আচরণ এতটাই
উদ্ধত  িছল  েয  তারা  হযরত  মূসা  (আঃ)েক  বেলিছল,  “েহ  মূসা!  তুিম  ও  েতামার
আল্লাহ  িগেয়  যুদ্ধ  কেরা,  আমরা  অেপক্ষায়  আিছ।”  তােদর  গাদ্দািরর  ফেল
স্ৈবরাচােরর িনর্মূল ও শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার কাজ েসিদন সফল হয়িন। ফেল হযরত
মূসা (আঃ) উপর অবতীর্ণ শিরয়িত িবধান তাওরােতই রেয় েগেছ, বাস্তবায়ীত হয়িন।
মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর িবরুদ্েধ এরূপ গাদ্দাির িক কখেনা রহমত েডেক
আেন? বরং িঘের ধেরিছল কিঠন আযাব। িফিলস্িতেন ঢুকা তােদর জন্য িনিষদ্ধ করা
হয়;  শত  শত  বছর  তারা  নানা  েদেশর  পেথ  পেথ  ঘুেরেছ  উদ্বাস্তুর  েবেশ।  অথচ
তােদর  েয  জনবল  িছল  তা  মহান  নবীজী  (সাঃ)  পানিন।  নবীজী  (সাঃ)  তাঁর  মক্কী
জীবেনর  ১৩  বছের  ২০০  জেনর  েবশী  েলাক  ৈতরী  করেত  পােরনিন।  অথচ  িমশর  েথেক
িহজরত কােল হযরত মূসা (আঃ) সােথ ইহুদীেদর সংখ্যা িছল লক্ষািধক। িকন্তু েস
িবশাল জনবল তােদর শক্িত ও ইজ্জত না বািড়েয় অপমানই বািড়েয়েছ। একই পথ ধেরেছ
আজেকর  মুসিলমগণ।  িবপুল  সংখ্যায়  বাড়েছ  তােদর  জনবল;  িকন্তু  বােড়িন  মহান
আল্লাহতায়ালার  পেথ  তােদর  অঙ্িগকার  ও  েকারবানী।  ইহুদীেদর  ন্যায়  তারাও
িনষ্ক্িরয় স্ৈবরশাসকেদর িনর্মূেল। এক্েষত্ের বাঙালী মুসিলমেদর ব্যর্থতািট
িক কম? দীর্ঘকাল যাবত তােদর ঘােড় েচেপ বসা স্ৈবরশাসক এবং ইসলােমর পরাজয়
বস্তুতঃ  েস  ব্যর্থতাই  েচােখ  আঙুল  িদেয়  েদিখেয়  েদয়।  অথচ  মহান
আল্লাহতায়ালার  হুকুম  েমেন  চলায়  সামান্য  অঙ্িগকার  থাকেল  এ  জােলম
স্ৈবরশাসেকর িবরুদ্েধ গ্রােম গঞ্েজ িজহাদ শুরু হেতা।

অপরাধীেদর অিধকৃিত ও প্রহসেনর িনর্বাচন



েকানিট  গণতন্ত্র  আর  েকানিট  স্ৈবরাচার  -েসিট  বুঝা  উেঠ  িক  এতই  কিঠন?
গণতন্ত্েরর  মূল  কথা,  কারা  েদেশর  শাসক  হেব  েসিট  িনর্ধািরত  হেব  একমাত্র
জনগেণর  েভােট।  প্রশ্ন  হেলা,  িনরেপক্ষ  িনর্বাচন  না  হেল  জনগণ  তােদর  েস
রায়িট  জানােব  েকমেন?  েস  জন্য  েয  েকান  দািয়ত্বশীল  সরকােরর  সবেচেয়  বড়
দািয়ত্বিট  হেলা,  িনরেপক্ষ  িনর্বাচেনর  সুষ্ঠ  পিরেবশ  সৃষ্িট  করা।  অথচ
স্ৈবরাচাির  সরকােরর  বড়  অপরাধিট  হয়  এ  ক্েষত্ের।  িনর্বাচন  পিরণত  হয়
েভাটডাকািতর  মাধ্যেম।  ফেল  এমন  েভাটডাকািতর  িনর্বাচন  বার  বার  হেলও  তােত
গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা পায় না। তােত জনগেণর রােয়রও প্রিতফলন হয় না। বস্তুতঃ
িনর্বাচন কতটা ৈবধ হেলা েস িবচারিট হয়, িনর্বাচেন জনগেণর অংশগ্রহন কীরূপ
এবং  কতটা  িনরেপক্ষ  -তা  িদেয়।  েসিট  না  হেল  িনর্বাচন  অর্থহীন।  এমন
গণতন্ত্রহীন  িনর্বাচন  স্ৈবরশাসকেদর  শক্িত  বাড়ায়।  এবং  শক্িতহীন  ও  িনছক
দর্শেক পিরণত কের জনগণেক। এজন্যই স্ৈবরশাসকগণ জনগেণ শত্রু।

গণতন্ত্র  বাঁচােত  হেল  গণজীবেন  বাঁচােত  হয়  জনগেণর  কথা  বলার  স্বাধীনতা,
িমিটং-িমিছেলর  স্বাধীনতা,  সংগিঠত  হওয়ার  স্বাধীনতা  এবং  িনর্বাচেন
অংশগ্রহেণর  স্বাধীনতা।  নইেল  গণতন্ত্র  বাঁেচ  না।  িকন্তু  বাংলােদেশ  এর
েকানটাই বাঁেচিন। ফেল েবঁেচ নাই গণতন্ত্রও। িমিটং-িমিছেলর স্বাধীনতা এবং
রাজৈনিতক  দল  গেড়  সংগিঠত  হওয়ার  স্বাধীনতা  শুধু  পািকস্তান  আমেলই  িছল  না,
ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ আমেলও িছল। িকন্তু এখন নাই। রাস্তায় িনরস্ত্র মানুেষর 
িমিছল  শুরু  হেল  শুধু  সশস্ত্র  পুিলশ  নয়,  সরকার  দেলর  ক্যাডারগণও  অস্ত্র
হােত  ঝাঁিপেয়  পেড়।  হািসনার  স্ৈবর  সরকার  রাজপেথ  স্কুেলর  িনরীহ  িকেশার-
িকেশারীেদর  িমিছলও  সহ্য  কেরিন।  তােদর  উপরও  সশস্ত্র  পুিলশ  ও  গুণ্ডােদর
েলিলেয়  িদেয়েছ।  তােদর  হােত  ছাত্র-ছাত্রীগণ  শুধু  আহতই  হয়িন,  েযৗন  ভােব
লাঞ্িছতও  হেয়েছ।  আল  জািজরা’  িটিভ  চ্যােনেলর  সামেন  েস  সত্য  িববরণ  তুেল
ধরােত গৃেহ হামলা িদেয় িডিব’র পুিলশ ফেটািশল্পী শহীদুল আলমেক উিঠেয় িনেয়
িনর্যাতন কেরেছ। িনর্যাতেনর ফেল আদালেত তাঁেক খুঁিড়েয় খুঁিড়েয় হািজর হেত
হেয়েছ।

স্ৈবর-সরকােরর হােত িনর্বাচন হাইজ্যােকর কাজিট শুধু িনর্বাচন কােল হয় না।
েসিট  শুরু  হয়  িনর্বাচন  অনুষ্ঠােনর  বহু  পূর্ব  েথেকই।  বস্তুতঃ  েসিট  চেল
সমগ্র  স্ৈবর-শাসনামল  জুেড়।  িনর্বাচন  হাইজ্যােকর  কােজ  ব্যবহৃত  হয়  েদেশর
আইন  ও  আদালত।  আইন  ও  আদালতেক  স্বাধীন  ও  িনরেপক্ষ  ভােব  চলেত  না  িদেয়
ব্যবহার করা হয় সরকােরর শত্রু িনর্মূেলর কােজ। েসিট বুঝা যায় সরকাির দেলর
েনতােদর  িমথ্যা  মামলায়  েজল  ও  ফাঁিস  েদয়ার  আেয়াজন  েদেখ।  েকেড়  েনয়া  হয়
রাজপেথ প্রিতবােদর স্বাধীনতা। এরূপ অগণতান্ত্িরক পিরেবেশ িনর্বাচন হেল েস
িনর্বাচন িক েকান ভদ্র ও সুেবাধ মানুেষর স্বীকৃিত পায়? েশখ হািসনার সরকার
েয একিট অৈবধ, অসভ্য এবং অগণতান্ত্িরক সরকার –তা িনেয় এজন্যই ভদ্র সমােজ



েকান িবতর্ক েনই। ২০১৪ সােলর িনর্বাচেন সংসেদর ৩০০ িসেটর মােঝ ১৫৩ িসেট
েকান  েভাটাভুিট  হয়িন।  েদশব্যাপী  শতকরা  ৫  ভাগ  েভাটার  েভাট  েদয়িন।  েকান
গণতান্ত্িরক  েদেশ  েকান  কােলও  িক  এমন  িনর্বাচন  হেয়েছ?  এমন  েভাটারহীন
িনর্বাচনেক িনর্বাচন বলেল েভাট ডাকািতর িনর্বাচনেক িক বলা যােব? প্রিতিট
সভ্য  সমােজই  সভ্য  ও  অসভ্য  এবং  ন্যায়  ও  অন্যােয়র  মােঝ  একিট  সুস্পষ্ট
পার্থক্য থােক, েস পার্থক্য িবলুপ্ত করািটই অসভ্য সমােজর রীিত। বাংলােদেশ
েস  পার্থক্য  িবলুপ্ত  হেয়েছ  েশখ  হািসনার  ন্যায়  স্ৈবর-শাসকেদর  হােত।  ফেল
সরকােরর  নীিতেত  সত্য-িমথ্যা  এবং  ন্যায়-অন্যায়  একাকার  হেয়েছ।  ফেল  েভাট
ডাকািতর  িনর্বাচনও  েঘািষত  হয়  সুষ্ঠ  িনর্বাচন  রূেপ।  েযসব  ভয়নাক  েচার-
ডাকাতেদর  স্থান  হওয়া  উিচত  িছল  কারাগাের,  তারাই  আিবর্ভুত  হেয়েছ  েদেশর
হর্তাকর্তা রূেপ।

ডাকাত ও েভাট-ডাকাতঃ পার্থক্যিট েকাথায়?

ডাকাত  ও  েভাট-ডাকাত  –উভয়ই  অপরাধী।  তেব  উভয়  প্রকার  ডাকােতর  মােঝ
পার্থক্যিট সৃষ্িট হয় িবেবেকর িবরুদ্েধ নাশকতা েভেদ। চুির-ডাকািতেক অপরাধ
গণ্য করার মত িবেবক েচার-ডাকাতেদর মােঝ িকছুটা হেলও েবঁেচ থােক। শরমেবাধ
থােক েচার-ডাকাত রূেপ সমােজ পিরিচিত হওয়ােত। ডাকািতর অর্থেক এজন্যই তারা
লুিকেয়  রােখ।  এজন্যই  িদেন  নয়,  রােতর  আঁধাের  তারা  চুির-ডাকািতেত  নােম।
িকন্তু  েস  সামান্য  িবেবকেবাধ  এবং  েচার-ডাকাত  রূেপ  পিরিচিত  হওয়া  িনেয়
সামান্য শরমেবােধর মৃত্যু ঘেট েভাট-ডাকাতেদর মােঝ। ফেল দর্েপর সােথ তারা
েভাট-ডাকািত  কের  িদনদুপুের।  এমন  িবেবকহীনতা  ও  শরমহীনতার  কারেণ  েদশবাসীর
সামেন  এবং  েস  সােথ  িবশ্ববাসীর  সামেন  িনেজেক  প্রধানমন্ত্রী  রূেপ  জািহর
করেত েশখ হািসনার েকান শরম হয়িন। শরম পায়িন ক্ষমতায় থাকা কােল েভাট ডাকাত
এরশাদও।  এরশাদ  তাই  েখতাব  কুিড়েয়িছল  িবশ্বেবহায়া  রূেপ।  এেদর  হােত
পৃিথবীজুড়া অপমান বাড়েছ বাংলােদশীেদর। েয সব িবেদশীগণ বাংলােদেশ রাজনীিতর
খবর রােখ, তারা িক জােন না কীরূেপ ক্ষমতায় এেসেছ েশখ হািসনা? তাঁর সােথ
সাক্ষাত  কােল  িবেদশীেদর  স্মৃিতেতও  িনশ্িচত  েজেগ  উেঠ  তাঁর  অপরােধর
নৃশংসতা।  েস  স্মৃিতিট  এক  অপরািধ  স্ৈবরশাসেকর।  যার  অপরাধ,  েভাট  ডাকািতর
মাধ্যেম ক্ষমতা িছনতাইেয়র।

বাংলােদেশ স্ৈবরশাসেনর ইিতহােস হুেসন মহম্মদ এরশাদ এক অিত অসভ্য চিরত্র।
এখন েস অসভ্য ব্যক্িতিট েশখ হািসনার শুধু রাজৈনিতক িমত্রই নয়, বরং উভেয়ই
একত্ের  অবস্থান  গণতন্ত্েরর  িনর্মূেল।  েচার-ডাকাতেদর  নাশকতায়  মানুেষর
আর্িথক  ক্ষয়-ক্ষিত  হেলও  তােত  কােরা  ঈমান  িবনষ্ট  হয়না।  কারণ,  অর্েথ  হাত



িদেলও তারা মানুেষর ঈমান বা িবেবক হত্যায় হাত েদয় না। অথচ েস কাজিট করেছ
েভাট-  ডাকাত  স্ৈবরশাসকগণ।  ফেল  তােদর  শাসেন  েদেশ  ব্যাপক  ভােব  বােড়  মহান
আল্লাহতায়ালার  হুকুেমর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ।  বােড়  গুম,  খুন,  ধর্ষণ,  চুির-
ডাকািত ও সন্ত্রাস। েদেহর মধ্েয জীবাণু েরেখ সুস্থ্য েদহ আশা করা যায় না,
েতমিন িবেবকধ্বংসী স্ৈবরাচািরেদর ক্ষমতায় েরেখ েদশগড়ার কাজও হয়না। নবীজী
(সাঃ)র গুরুত্বপূর্ণ সূন্নত তাই স্েরফ নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত ও মসিজেদর
প্রিতষ্ঠা িছল না, িছল রাষ্ট্েরর অঙ্গণ েথেক দুর্বৃত্ত িনর্মূলও।

অপরাধীেদর মেন সব সময়ই থােক িনজ অপরাধ েগাপন করার েনশা। েশখ হািসনা তাই
২০১৪ সােলর িনর্বাচন জনগণ কর্তৃক বর্জেনর জন্য দায়ী কেরন িবেরাধী দলেক।
অথচ  ইচ্ছা  কেরই  এ  সত্য  বুঝেত  তারা  রাজী  নয়,  তাবিলগ,  িরিলফ  িবতরণ  বা
সৃষ্িটহীন ৈহৈচ’েয়র জন্য েকউ রাজৈনিতক দল গেড় না। রাজৈনিতক দল গড়ার মূল
উদ্েদশ্যিট  হেলা,  িনর্বাচেন  অংশ  িনেয়  ক্ষমতায়  যাওয়া।  িনর্বাচেন  অংশ
েনয়ােক  প্রিতিট  রাজৈনিতক  দল  এজন্যই  অপিরহার্য  ভােব।  ব্যবসা  করেত  হেল
েদাকান  খুলেত  হয়,  েতমিন  রাজনীিত  করেত  হেল  িনর্বাচেন  অংশ  িনেত  হয়।  শাসন
ক্ষমতায়  যাওয়ার  এিটই  একমাত্র  ৈবধ  পথ।  িকন্তু  সরকাির  দেলর  উদ্েযােগ
িনরেপক্ষ  িনর্বাচনেক  যখন  অসম্ভব  করা  হয়,  তখন  লাখ  লাখ  টাকা  খরচ  কের
িনর্বাচেন নামা ও রাতিদন প্রচার চালনািট অর্থহীন। এমন সাঁজােনা িনর্বাচেন
অংশ িনেল ৈবধতা পায় স্ৈবরাচাির শাসেকর িসেলকশন প্রক্িরয়া। তােত গাদ্দাির
হয়  গণতান্ত্িরক  প্রক্িরয়ার  সােথ।  ২০১৪  সােলর  িনর্বাচন  িছল  েতমিন  একিট
প্রহসন  মূলক  িনর্বাচন।  েদেশর  িনরক্ষর  নাগিরকগণও  েসিট  বুঝেতা।  এজন্যই
স্ৈবরাচার িবেরাধী দলগুিলর েকানিটই ২০১৪ সােলর িনর্বাচেন অংশ েনয়িন। এরূপ
িনর্বাচেন  অংশ  িনেল  এসব  দেলর  েনতা-েনত্রীগণ  ইিতহােস  তারা  গণতন্ত্েরর
শত্রুরূেপ  িধকৃত  হেতা।  এজন্য  শত  শত  বছর  পরও  নতুন  প্রজন্ম  েথেক  িধক্কার
কুড়ােতা। িকন্তু স্ৈবরশাসকেদর েস লজ্জাশরেমর ভাবনা থােক না। েক িক বলেব -
তা িনেয় তারা ভােব না। তােদর ভাবনা, িক ভােব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতােক কুক্িষগত
করা যায় -তা িনেয়। তাই েস প্রহসেনর িনর্বাচেন েশখ হািসনার সােথ অংশ িনেত
েদখা েগেছ গণতন্ত্েরর আেরক ঘৃণীত দুষমন এরশাদেক।

দায়ভারিট িজহােদর

অতীেতর  েগৗরবময়  ইিতহাস  জনগণেক  েদয়  নতুন  ইিতহাস  গড়ায়  আত্মিবশ্বাস।
মুসিলমেদর  েস  ইিতহাস  েতা  অিত  সমৃদ্ধ।  েয  কৃষক  ফসল  ফলােত  জােন,  তার  ফসল
বােনর পািনেত বার বার েভেস েগেলও েস আবার চাষাবােদ নােম। িনষ্ক্িরয় হওয়া,
মেনর দুঃেখ হেতাদ্যম হওয়া বা হতাশায় েদশ েছেড় যাওয়ািট তাঁর রীিতিবরুদ্ধ।



গৃেহ বার বার চুির-ডাকািত হেব এবং িদেনর পর িদন গৃহ েচার-ডাকাতেদর হােত
অিধকৃত থাকেব –এিট িক েকান সভ্য মানুষ েমেন েনয়? েসিট েমেন েনয়ািট শুধু
অক্ষমতা নয়, বরং অসভ্যতাও। সভ্য মানুষ তাই েচার-ডাকাত তাড়ােত হােতর কােছ
যা  পায়  তাই  িনেয়  লড়াইেয়  নােম।  ইসলােম  েসিটই  েতা  িজহাদ।  এরূপ  িজহােদর
কারেণই রাষ্ট্র েথেক িনর্মূল হয় শয়তানী শক্িতর দখলদাির। শত্রুর িনর্মূেল
ও মুসিলম উম্মহর প্রিতরক্ষায় িজহাদই হেলা বস্তুতঃ মূল হািতয়ার। ফেল শত্রু
শক্িতর  লাগাতর  হামলািট  নামায-েরাযা  বা  হজ্ব-যাকােতর  িবরুদ্েধ  নয়;  বরং
েসিটর লক্ষ্য মুসিলম জীবন েথেক িজহােদর িবলুপ্িত।

প্রিতিট মুসিলম সমােজ িজহােদর িবরুদ্েধ শয়তােনর েকৗশলিটও েচােখ পড়ার মত।
শয়তান সমােজ নােম েমাল্লা-েমৗলভী, আেলম-উলামা, পীর-দরেবশ, ইমাম, হুজুরেদর
ছদ্দেবেশ। এরা বেল পিবত্র েকারআেন ইসলািম রাষ্ট্র বেল িকছু েনই। শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা বেলও িকছু নাই্। েযন নবীজী (সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা ও
েস রাষ্ট্েরর প্রধান হেয় েকারআেনর িবরুদ্েধ চেল েগেছন! (নাউযু  িবল্লাহ।)
েযন  ইসলােম  েখালাফােয়  রােশদা  বেল  িকছু  িছল  না।   তােদর  কােছ  ইসলাম  হেলা
স্েরফ  তাওহীেদ  িবশ্বাস  এবং  নামায-েরাযা,  হজ্ব-যাকাত  ও  তাসিবহ-তাহিলল
পালন। তারা মানুষেক নিহসত েদয় িজহােদ নামার আেগ িনেজেক েফেরশতা বানােত।
অথচ  তারা  জােন  েফেরশতা  হওয়ািট  অসম্ভব  ব্যাপার।  েস  কাজ  েফেরশতােদর,
মানুেষর নয়। এক্েষত্ের তােদর িনেজেদর ব্যর্থতািটও িক এ ক্েষত্ের কম? এরূপ
লক্ষ লক্ষ আেলম, ইমাম, হুজুর, পীর, সুিফ ও দরেবশ প্রিত বছর দুিনয়া েথেক
িবদায় নয় েফেরশতা না হেয়ই। তােদর নামায-েরাযার ভাণ্ডাের অেনক ইবাদত জমেলও
ঈমােনর  ভাণ্ডারিট  থােক  শুণ্য।  ফেল  একিট  িদেনর  জন্য  তারা  েকান  িজহােদর
ময়দােন  হািজর  হয়  না।  িজহাদ  েথেক  অিধকাংশ  মুসিলেমর  দূের  থাকার  কারেণ
মুসিলম  েদেশ  শিরয়েতর  প্রিতষ্ঠাও  ঘেটিন।  অথচ  েদশ  েযখােন  ইসলােমর  শত্রু
শক্িতর  হােত  অিধকৃত  এবং  শিরয়ত  েযখােন  িনর্বািসত,  িজহােদর  ময়দান  েতা  েস
েদেশ হািজর হয় প্রিতিট ব্যক্িতর এবং প্রিতিট ঘেরর দরজার সামেন। এবং িজহাদ
প্রসঙ্েগ নবীজী (সাঃ)র প্রিসদ্ধ সহীহ হাদীস, “েয ব্যক্িত জীবেন েকান িদন
িজহাদ করেলা না এবং িজহােদর িনেয়তও করেলা না েস ব্যক্িত মুনািফক।”  কারণ
িজহাদ  েতা  ঈমােনর  ফসল।  বীজ  েথেক  েযমন  চারা  গজায়  েতমিন  ঈমান  েথেক  িজহাদ
জন্ম েনয়। ঈমান থাকেল মু’িমেনর জীবেন িজহাদ অিনবার্য ভােবই এেস যায়। তাই
নবীজী  (সাঃ)’র  অনুসাির  এমন  েকান  সুস্থ্য  সাহাবী  িছেলন  না  িযিন  িজহােদর
ময়দােন  প্রাণ  দােন  হািজর  হনিন।  অথচ  যারা  মুনািফক,  তােদর  জীবেন  নামায-
েরাযা থাকেলও িজহাদ থােক না।

ঈমান  কােক  বেল  এবং  কীভােব  তার  প্রকাশ  ঘেট  পিবত্র  েকারআন  েথেক  তার  একিট
উদাহরণ  েদয়া  যাক।   িফরাউেনর  প্রাসােদ  মূসা  (আঃ)এর  সােথ  প্রিতেযািগতায়
েহের যাদুকরেদর েয দলিট ঈমান এেন শহীদ হেয়িছেলন তােদর েকউই েফেরশতা িছেলন



না। সারা জীবন তারা কািটেয়িছেলন যাদুর ন্যায় কিবরা গুনাহর রাজ্েয। তােদর
নামায-েরাযার  ভাণ্ডারিট  িছল  শূণ্য।  হযরত  মূসা  (আঃ)’র  সােথ  প্রিতেযািগতা
েদখেত  েসখােন  হািজর  িছল  আেরা  বহু  হাজার  মানুষ।  একই  েমােজজা  তারাও
েদেখিছল; িকন্তু তােদর েকউই ঈমান আেনিন। মহান আল্লাহতায়ালার িবচাের একজন
ব্যক্িতর  এ  সামর্থ্যটুকুর  মূল্য  েতা  িবশাল।  এ  দুিনয়ায়  পেদ  পেদ  েতা  েস
সামর্থ্েযরই  পরীক্ষা  হয়।  যাদুকরেদর  কােলমােয়  শাহাদত  মহান  আল্লাহতায়ালার
কােছ  েয  শুধু  কবুল  হেয়িছল  তা  নয়,  বরং  মহান  রাব্বুল  আ’লািমন  তােত  এেতাই
খুিশ হেয়িছেলন েয তােদর েস কািহনী পিবত্র েকারআেন বার বার বর্ণনা কেরেছন।
হযরত  মূসা  (আঃ)  েমােজজা  েদখার  সােথ  সােথ  তােদর  ঈমােনর  ভাণ্ডারিট  কানায়
কানায় পূর্ণ হেয় উেঠ এবং তাঁরা েসজদায় পেড় যান। ঈমান আনার অপরােধ িফরাউন
তােদরেক  িনর্মম  ভােব  হাত-পা  েকেট  হত্যার  হুকুম  শুেনেয়িছল।  িকন্তু  েস
নৃশংসতায়  তাঁরা  আেদৗ  িবচিলত  হনিন,  শহীদ  হেয়  েগেছন।  তােদর  লক্ষ্য  িছল,
স্েরফ  মহান  আল্লাহতায়ালােক  খুিশ  করা।  এমন  একিট  েচতনার  কারেণ  মু’িমেনর
জীবেন  ঈমান  কখেনা  েগাপন  থােক  না।  েসিট  েযমন  নামােয  েনয়,  েতমিন  িজহােদ
েনয়। কীভােব ঈমােনর প্রকাশ ঘেট -েসিট বুঝােতই যাদুকরেদর েস কািহনী মহান
আল্লাহতায়ালা  পিবত্র  েকারআেন  তাঁর  িনেজর  কালােমর  পােশ  সংকিলত  কের
ক্িবয়ামত অবিধ িজন্দা কের েরেখেছন। প্রশ্ন হেলা, সারা জীবন নামায-েরাযা
পালন  করার  পরও  যিদ  ঈমােনর  এরূপ  প্রকাশ  না  ঘেট  -তেব  মহান  আল্লাহতায়ালার
দরবাের েস নামায-েরাযার মূল্য কতটুকু?

 

 

নীরবতা ঈমানদাির নয়

মুসিলম  ভূিম  ইসলােমর  শত্রুশক্িতর  হােত  অিধকৃত  েদেখও  নীরব  থাকািট  তাই
ঈমানদাির  নয়।  েদশ  েথেক  শত্রুশক্িতর  অিধকৃিত  িনর্মূেল  মুসিলম  মাত্রই
িজহােদ  নামেব  তােতই  েতা  ঈমােনর  প্রকাশ।  যারা  ব্িরিটশ  সাম্রাজ্যবাদ  ও
িহন্দু  আিধপত্যবাদ  -এ  দুই  শক্িতর  িবরুদ্েধ  রক্তাত্ব  লড়াই  কের  ১৯৪৭-েয়
িবজয় এেনিছল, তারা িক এ নতুন অিধকৃিতর মুেখ আজ িনষ্ক্িরয় হেয় বেস থাকেত
পাের? এখােনই ভারেতর ন্যায় আগ্রাসী িহন্দু সাম্প্রদায়ীক শক্িতর ভয়। তােদর
ভয়, পূর্ব সীমান্েত নতুন মুসিলম শক্িতর উদ্ভেবর। ভয় েথেক বাঁচেতই মানুষ
সািথ েখাঁেঝ। ভারতীয়েদর পক্ষ েথেক কলােবােরটর রূেপ েশখ মুিজব, েশখ হািসনা
ও আওয়ামী লীগেক েবেছ েনয়ার েহতু েতা েসিটই। তাই েশখ হািসনার িবরুদ্েধ েয
লড়াই তােত ভারতও জিড়েয় পেড়ত  বাধ্য।

শত্রুেদর  কাজ  শুধু  েদশ-ধ্বংস,  মানব-হত্যা  ও  নারী-ধর্ষণ  নয়,  তারা  ধ্বংস



করেত  চায়  েদশবাসীর  েচতনা  ও  েগৗরেবর  ইিতহাসেক।  কারণ  েচতনা  ও  ইিতহাস
িবলুপ্ত  হেল  িবলুপ্ত  হয়  আত্মিবশ্বাসও।  তখন  মানুষ  ভূেল  যায়  িনজ  জীবেনর
িমশন  ও  িভশন।  শত্রুগণ  জােন,  ১৯৪৭’েয়র  িবজেয়র  িপছেন  বাংলার  ভূিম  বা
জলবায়ুর েকান ভূিমকা িছল না; বরং েসিট িছল বাঙালী মুসিলমেদর ইসলামী েচতনা
ও  ঈমানী  দািয়ত্বেবাধ।  তাই  শত্রুগণ  েস  েচতনার  িবরুদ্েধ  নাশকতায়  েনেমেছ।
তেব  েস  নাশকতার  কােজ  বাঙালী  মুসিলমেদর  শত্রু  শুধু  িবেদেশ  নয়,  িভতেরও।
িভতেরর  শত্রু  হেলা  ঘােড়  েচেপ  বসা  ঘাতক  স্ৈবরশাসক  ও  তার  সাঙ্গপাঙ্গগণ।
ইসলািম  েচতনা  িবনােশ  ময়দােন  নািমেয়েছ  ইসলামচ্যুৎ  েসক্যুলার
বুদ্িধজীবীেবশী  বাঙালী  কাপািলকেদর।  উঁই  েপাকার  ন্যায়  তারা  িভতর  েথেক
িবনাশ করেছ বাঙালী মুসিলেমর ঈমান, ইিতহাস, ঐিতহ্য ও আত্মিবশ্বাস। মুসিলম
েদেশ  স্ৈবরশাসেকর  নাশকতািট  তাই  ব্যাপক  ও  সর্বগ্রাসী।  ফেল  তােদর
নাশকতাপূর্ণ  েস  রাজনীিতর  িনর্মূেলর  েচেয়  মুসিলম  সমােজ  গুরুত্বপূর্ণ
এেজন্ডা আর িক হেত পাের? বাঙালী মুসিলমেদর স্ৈবরাচার িবেরাধী লড়াইিট তাই
স্েরফ গণতন্ত্র বাঁচােনার লড়াই নয়, ঈমান বাঁচােনারও। এিট িনছক রাজৈনিতক
লড়াই নয়, বরং পিরপূর্ণ এক িজহাদ। আর এ িজহাদ বাঙালী মুসিলমেদর সামেন েপশ
কেরেছ অর্থ, শ্রম, েমধা ও রক্ত িবিনেয়ােগর এক পিবত্র অঙ্গণ। এ অঙ্গেণ কার
িক িবিনেয়াগ েসিটই িনর্ধারন করেব অনন্ত অসীম পরকােল েকাথায় েস স্থান পােব
এিবষয়িট। ফেল েকান সুস্থ্য ব্যক্িতর জীবেন এরেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয় আর
িক হেত পাের? ৮/০৯/২০১৮ Tweet:@drfmkamal; facebook.com/firozkamal
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